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এক যে ছিল দাদা, আর এক ভাই । নেই আঁটাআঁটি, নেই ঝগড়া-ঝাঁটি। সোমত্ত হয়ে উঠল, 
যেন নদীর কাছটিতে ওক গাছ দ7"টি। বাপ বলে: 
'বল তো সাঁত্য ক'রে, কণ কাজ ভালো লাগে, মনে ধরে ?' 


ছেলেরা প্রথমে মাথা নাড়লে, তারপর কব্দল করলে : 
“ভালো লাগে কাঠ ফাড়া, মনে ধরে শিকার করা। ছ;টব ব্‌নো হাঁস, বালি হাঁসের পেছনে ।' 


বেশ, তাই যখন ইচ্ছে, বাপ ধন্ঢক দিলে হাতে, কুকুর দিলে সাথে । কুশল মেনে এগিয়ে 
দলে পথে। 

দ'ভাই যায়, যায়, গহশীন বনে গিয়ে পেশীছায়। বুনো হাঁস, বালি হাঁসের পেছন নিয়ে, তর 
ছোঁড়ে ধনুক দিয়ে। আর ধন্দার্বদ্যা রপ্ত হতেই বিপদ: মাঠ নেই, ঘাট নেই, হাজাবাজ সে 
বন। খাবারও ফুরিয়ে এসেছে । ঠিক করলে, ঘত কম্টই হোক দমবে না। 


দেখে, সামনে দুই বনছাগল। অমাঁন ধনুক তুললে দুই 
ভাই, ছাগল বলে : 

'মেরো না। যাকে রাখো, সেই রাখে ।' 

তা বেশ। চলে এগিয়ে। দেখে, সামনে দই নেকড়ে। 
অমানি ধন;ক তুললে দ্'ভাই, নেকড়ে বলে: 

'মেরো না। যাকে রাখো, সেই রাখে ।' 

বেশ তাই সই। চলে এগয়ে। দেখে, সামনে 
দই খরগোস। অমনি ধনুক তুললে । আর. খরগোস 
বলে: 

'মেরো না। যাকে রাখো, সেই রাখে ।' 

তাই দঃ'ভাইয়ের প্রত্যেকের হল ব্নো জন্তু তিনাট 
করে, কুকুর না ধরে। ছাগল, খরগোস আর নেকড়ে। 

এই নিয়েই চলল এগয়ে। এসে পেশছল এক তেমাথায় ৷ 
এ বলে ও পথে যাই, ও বলে এ পথে যাই। ঠিক করলে 
দ;'ভাই যাবে দাঠাঁই। তবে তার আগে, ওক গাছের এ বাগে 
ও বাগে বিশীধয়ে দিলে দই ছোরা। এসে দেখবে: ছোরা 
যাঁদ থাকে চন্মনে, তাহলে ভাই আছে আনন্দ মনে । আর 
ছোরায় যাঁদ মরচে, লগে, আহলে বিপদে পড়েছে ভাই, তাকে 
উদ্ধার করা চাই। এই ঠিক ক'রে, চলল যে-যার পথ ধ'রে। 
এ ডাইনে, ও বাঁয়ে। 

একদিন যায় দাদা, কিছুই চোখে পড়ে না। দুদন 
যায়, কিছঢই নেই। তিন দিনের দিন দেখে: সামনে কাঠের 
পরী, সে পরীর নেইকো জনড়ি, ভিত তার মাটিতে 


শোয়া, চুড়ো তার আকাশ-ছোঁয়া। বাইরে কেউ নেই, ভেতরে 
কন্যে। 

'বলো তো সমন্দরী, লোকজন সব কোথায় গেল? 
জিজ্ঞেস করলে দাদা। 

“পাকানো-শিঙ শাদা হরিণ শিকারে গিয়ে হয়ে গেছে 
শিলা-পাথর, ছাই-ছাই মাটির চাঙড়। আমার বাবাও 
সেখানে ।' 

“দ?ঃখ; কোরো না, স্বন্দরী। সহায় না নিয়ে সব 
গিয়োছল। দ্যাখো আমার কত সহায়। শাদা হরিণকে ধরব, 
বাবাকেও উদ্ধার করব।' 

ভিতা এইটুকু, কাহিনী এত বড়ো। আিনায় বোরয়ে 
আসতেই দাদা দেখে পাকানো-শিঙ শাদা হারণ। পেছ, 
ধাওয়া করলে দাদা নিজের জন্তু-জানোয়ার নিয়ে: ছাগল __ 
খরগোস __ নেকড়ে, ঝোপে-ঝাড়ে ঝাঁকড়ে। তবে কোথায় _ 
কুয়াশা ঝিলমালিয়ে হারণ গেল 'মাঁলয়ে। ওঁদকে বনের 


ফাঁকায় গড়, আগুন পোহায় ব্যড়ি। বডির কাছে গিয়ে দাদা বলে: 

'একটু আগদন পোয়াতে দেবে দাঁদমা ?' 

'কেন দেব না, মন্দ কী। তবে আগে তোর জন্তুগলোর গায়ে একটু হাত বলাই, বলি 
ষাট, বালাই ।' 

“বলাও না দিদিমা, বলাও" বললে দাদা। 

জন্তুদের গায়ে ব্যাড় হাত দিতেই তারা হয়ে গেল শিলা-পাথর, মাটির চাঙড়, সেই সঙ্গে 


দাদাও। 


ওঁদকে ছোটো ভাই সারা বন এমাথা ওমাথা, এপার ওপার ঘরে এক রাজার ভেড়া 
চরাবার কাজ নিলে। 

কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এক মহা বিপদ রাজ্যে _ রাগে গর্গর্‌ সাগরে দেখা 
দিল অজগর নাগ, বললে, রাজার তিন কন্যে দিতে হবে তার খাবার জন্যে। যাঁদ না দেয়, 
তাহলে লেজের ঝাপটে ঢেউয়ের সাপটে সমদ্দ;র, ভাসিয়ে দেবে রাজার পর। 

মনের দ;ঃখে রাজা বললে, নাগকে যে জয় করবে, তার সঙ্গে বিয়ে দেবে তার ছোটো কন্যের। 
ঢে'ড়া [উল সারা তল্লাটে, তেমন বীর পাওয়া গেল না। 


দুঃখ; করলে রাজা, শোক করলে, তবে মন পোড়ে 
শোক-অনলে, নেবে না তা চোখের জলে। সকালে বড়ো 
কন্যেকে পাঠাতেই হবে নাগের খাবার জন্যে। কথাটা কানে 
গেল ছোটো ভাইয়ের, অবাক মানলে : বটে! রাজকন্যে যাবে 
সাপের পেটে! সারা দিন ভেড়া চরে, রাত্রে তরোয়াল গড়ে । 
ভোর নাগাদ তরোয়াল তৈরি। 

আর দিন ফুটতেই গাড়োয়ান রওনা দলে । গড়গাঁড়য়ে 
ঠিক সেইখান 'দিয়ে। 

“কোথায় যাচ্ছো হে গাড়োয়ান?' জিজ্ঞেস করে রাখাল। 

“কোথায় আবার, নাগের কাছে। আর, তুই রাখাল, ধরতে 
চাস নাগের নাগাল 2" 

ছোটো ভাই কয়: 

'কেনই বা নয়2' চলল সে গাঁড়র পেছন পেছ। 

ঘোড়া থামল ঝুরঝুরে বালি, গুড়গণড়ে ঢেউ সম্5দ্দরে । 
বড়ো কন্যে নামে, মুখ ভাসে চোখের জলে, মিনাত করে 
বলে, বাঁচাও । কোথায় _ ঘোড়া ঘ্যারয়ে গাড়োয়ান বাঁচায় 
নিজের জান। বলে, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, একলা 
খাল হাতে, কে যঝবে নাগের সাথে। 

তখন সাগর হল কালি-কালিন্দী, ঘ্[লিয়ে উঠল তিন- 
মূণ্ড নাগ। জন্তুরা সব ঝাঁপয়ে পড়ল তার ওপর। আর 
বীরদর্পে ঘোড়া হাঁকালে ছোটো ভাই, তরোয়ালের এক 
কোপেই নাগের সব মণ্ড লণ্ডভণ্ড । তারপর তিন মুখ 


থেকে নাগের তিনটি জিৰ কেটে নিয়ে রাখলে তার রাখালিয়া ঝুলিতে, একটি কথাও না বলে 
চলে গেল ভেড়ার পালের কাছে, যেন এমনাট জানাই আছে। আর গাড়োয়ান _ কেমন 
বীর! _ অমনি রাজকন্যের কাছে হাজির : 

"দেখলে তো, কেমন তোমায় উদ্ধার করলাম! আর সাবধান, যাঁদ প্রাণে বাঁচতে চাও, বলবে 
না যে রাখালও ছিল এখানে । রাজা শধালে বলবে, “নিয়ে গেল গাড়োয়ান, দিয়ে গেল 
গাড়োয়ান, ওকেই দাও শিরোপা ।” ' 

উপায় কী, কথা দিতে হল। মরতে তো কেউ চায় না। 

কিন্তু পরের দিন গদড়গদুড়ে সমদদ্দরে উঠল ছয়-ম;ণ্ড নাগ। 

সেই গাড়োয়ানই নাগের খাবার জন্যে চলল মেজো রাজকন্যেকে নিয়ে, ভাই যেখানে ভেড়া 
চরায় ঠিক সেইখান 'দিয়ে। এবারও রাখাল উদ্ধার করলে রাজকন্যেকে, নাগের ছয়টি 'জিৰ 
রাখলে রাখািয়া ঝুঁলিতে। 

তিন দিনের দিন সেই গাড়োয়ান নাগের খাবার জন্যে চলল ছোটো রাজকন্যেকে নিয়ে, 
আর তিন বারের বার, ভাই যেখানে ভেড়া চরায় ঠিক সেইখান দিয়ে। আর তিন বারের ৰারও 
রাখাল চলল গাড়র পেছন পেছ। 

তিন বারের বারও গাড়োয়ান ঘোড়া থামালে ঝুরঝুরে বালি, গঢড়গ্ড়ে ঢেউ সম্দদ্দ;রে। 
ছোটো কন্যে নামে, মূখ ভাসে চোখের জলে, মিনতি করে বলে, বাঁচাও। কোথায় _ তিন 
বারের বারও ঘোড়া ঘনিয়ে গাড়োয়ান বাঁচায় নিজের জান। বলে, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, 
একলা খাল হাতে, কে ঘঝবে নাগের সাথে। তখন সাগর হল কালি-কালিন্দী, ঘ্ঢলিয়ে উঠল 
নয়-মুণ্ড নাগ। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্তুরা। আর বশরদর্পে ঘোড়া হাঁকালে ছোটো 
ভাই, তরোয়ালের এক কোপেই নাগের নয় ম্‌ণ্ড লণ্ডভণ্ড । ছোটো রাজকন্যে তখন তার 
উদ্ধারকর্তাকে দিলে তার আঙ্টলের অঙ্গ;ুরশী (গাড়োয়ান পায় নন টেরই!)। কুর্নস করে 
ছোটো ভাই নাগের জিব কেটে রাখলে তার রাখালিয়া ঝুলিতে, একটি কথাও না ব'লে চলে 
গেল তার ভেড়ার পালের কাছে, যেন এমনটি জানাই আছে। 


আর গাড়োয়ান __ কেমন বীর! _ অমাঁন রাজকন্যের 
কাছে হাজির: 

“দেখলে তো, কেমন তোমায় উদ্ধার করলাম! আর 
সাবধান, প্রাণে যাঁদ বাঁচতে চাও, বলবে না যে রাখালও 
ছিল এখানে । রাজা শঢধালে বলবে, “নিয়ে গেল গাড়োয়ান, 
দিয়ে গেল গাড়োয়ান, ওকেই দাও শিরোপা ।”' 

উপায় কী, ছোটো রাজকন্যেকেও কথা দিতে হল । মরতে 
তো কেউ চায় না। 

রাজপ্রীতে রাজার আর আনন্দ ধরে না। গাড়োয়ানের 
সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে বলে: 

'বাঁচিয়েছ মেয়েদের প্রাণ, এই আমার ফরমান: ছোটো 
কন্যেকে বিয়ে করো, যৌতুক অর্ধেক রাজত্বি।' 

যে কথা সেই কাজ । তিন দিন পরে বিয়ে । আর রাখাল ? 
সে আর বলতে! কাঁধে রাখালিয়া ঝাল নিয়ে চাপ চুপি 
এল রাজপনরীতে । 
তাকে দেখে বাপকে বলে রাজকন্যে: 


শবয়ে করব তাকে, যার কাছে আমার অঙ্গ;রী, নাগের 
হাত থেকে যে আমায় বাঁচিয়েছে।' 

গাড়োয়ান এইসময় কার7কার্য করা পাত্রে পানীয় এনে 
দিলে কন্যেকে। কন্যে এক ঢোক খেয়ে পাত্র দিলে রাখালকে। 
রাখালও চুপ চপ তাতে ফেলে দলে কনোর অঙ্জ;রণী, 
(গাড়োয়ান পায় নি টেরই !)। 

বাপকে রাজকন্যে বলে: 

'এই-ই প্রাণ বাঁচয়েছে আমার !' 

বিশ্বাস হয় না রাজার । 

“বেশ, এতেও যাঁদ না হয়, তাহলে আমার প্বামী হবে 
সে, নাগের জিব রেখেছে যে।' 

গাড়োয়ানকে রাজা বলে, 'নাও, তাড়াতাড়ি নাগের জিব 
দেখাও। ভোজে বসার সময় হল।" 

কিন্তু দেখাবে কোথায়, নেই যখন! কী আর করে 
বাছাধন। 

ছোটো ভাই ওাঁদকে ঝুল থেকে বার করলে একে 
একে _ নাগের আঠারোটি জিব। 

রাজা তখন [দলে আদেশ, রাখালকে পরাও বরবেশ, 
বিয়ে হবে ছোটো রাজকন্যের সঙ্গে । আর গাড়োয়ান, শয়তান, 
পাবে যোগ্য প্রাতিদান। পরমাসন্দরশ রাজকন্যেকে বিয়ে করে 
ছোটো ভাই অর্ধেক রাজাত্ব নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে 
লাগল । 

শব্ধ; একবার ভাবলে, যাই, দেখিগে কেমন আছে ভাই। 


ওক গাছটার কাছে গিয়ে দেখে দাদার ছোরা একেবারে 
মরচে পড়া, তার মানে, বিপদে পড়েছে কোনোখানে। মন 
চায় না বৌকে যেতে ছেড়ে, তব্য হবেই যেতে আগদবেড়ে। 
ডাকলে তার জন্তু-জানোয়ারদের : বনছাগল -__ খরগোস __ 
নেকড়ে, ঝোপে-ঝাড়ে ঝাঁকড়ে। আর রইল কুকুর, চলল 
দাদাকে খ;জতে। 

যেতে যেতে যেতে, দেখে: সামনে কাঠের প্যরণ, সে 
আকাশ-ছোঁয়া। বাইরে কেউ নেই, ভেতরে কন্যে। 

“বলো তো স্যন্দরী, লোকজন সব কোথায় গেল?" 
[জিজ্ঞেস করলে ছোটো ভাই। 

“পাকানো-শিঙ শাদা হরিণ ধরতে গিয়ে হয়ে গেছে 
শিলা-পাথর, ছাই-ছাই মাটির চাঙড়। আরো একজন 
শিকার গেছে সেখানে ।' 

ও যে আমার ভাই, এক্ষনি তাকে বাঁচানো চাই!" 

ভিতা এইটুকু, কাহিনী এত বড়ো। আঙিনায় বোরিয়ে 
আসতেই ছোটো ভাই দেখে পাকানো-শিও শাদা হারণ। 
নিজের জন্ত-জানোয়ার নিয়ে হরিণের পেছন ধাওয়া করলে 
ভাই। তবে কোথায় __ কুয়াশা ঝিলামিলিয়ে হরিণ গেল 
মাঁলয়ে। ওঁদকে বনের ফাঁকায় গাড়, আগদ্ন পোহায় 
ব্যাড়। কাছে গিয়ে ছোটো ভাই বলে: 

“বলো তো দিদিমা, চারাদকে এই শিলা-পাথর, মাটির 
চাঙড় দেখছি, এগুলো কী?” 


“আগে তোর জন্তুগ্লোর গায়ে একটু হাত বলাই, বলি ষাট, বালাই।" 

উহ ভারি চালাক দেখছি। আমিও নই কম সেয়ানা, দেখেছ তরোয়ালখানা!" 

ডাইনীকে তখন সবই কব্দল করতে হল। 

'এই চাওড়গদ্লো ছিল মানূষ আর ওগুলো _ জন্তু। তোর দাদাও আছে ওর মধ্যে।" 

"কী ক'রে ওদের বাঁচানো যায় বলো। মনে রেখো, তরোয়াল আমার ধারালো ।" 

'ওই যে ধ্যান দেখাছস, ও থেকে ছাই নিয়ে চাঙড়গলোর ওপর ছিটিয়ে দে।' 

তাই করলে ছোটো ভাই। সাঁত্যই তো __ চাগুড়গ/লো হয়ে উঠল মান, পরো একরাজ্যের 
লোক, খোদ রাজাও সেখানে । তাদের মধ্যে জন্তু-জানোয়ার সমেত তার দাদা। ডাইনীর ওপর 
ঝাঁপয়ে পড়ে তাকে কুচিকুচি ক'রে ফেললে জক্তুরা। 

সবার আর আনন্দ ধরে না। শিরোপা হিশেবে রাজা তার মেয়ের বিয়ে দিলে বড়ো 
ভাইয়ের সঙ্গে _ এ মেয়েটিকেও যাদ; করে রাখা হয়েছিল, বেরতে পারত না পরশ থেকে। 

আর ছোটো ভাই ফিরল বৌয়ের কাছে, স;খে-স্বচ্ছন্দে ভালোই আছে, মরে নি যখন। 


আর হারিণটা 2 যে শুনবে শোনো, ভাঁণতা নেই কোনো । ডাইনীর যখন প্রাণ যায়, ঠিক 
তক্ষ্যানি গঠঁড়তে হোঁচট খায় হরিণ, অমনি তার গা থেকে খসে যায় অপচ্ছায়া, ডাইনশর কুটিল 
মায়া। ছোল্সটাছটি বন অবাধ, করে না কারুর ক্ষাতি। 


